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বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণের জন্য বিনোদন কেন্দ্র ও হাই-রাইজ রেসিডেনসিয়াল টাওয়ার নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

রাষ্ট্রের তিনটি স্তম্ভ। নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও আইনসভা। এ তিনটি অঙ্গের সর্বোচ্চ কার্যকারিতা নিশ্চিতের জন্য গণতন্ত্র অপরিহার্য।  গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, জবাবদিহিমূলক নির্বাহী বিভাগ সৃষ্টির পথ সুগম হয়। 
মার্টিন লুথার কিং বলেছেন, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." আদালত প্রাঙ্গন, নির্বাহী বিভাগ বা জনসেবা যেখানেই অন্যায়-অবিচার হয়, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এটি একটি হুমকি। সমাজের সকল ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তাই সমাজের সকল স্তরে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা আমাদের লক্ষ্য। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রের জন্য দীর্ঘ ২৩ বছর আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন। তিনি জানতেন, স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালি জাতি গণতন্ত্র পাবে না। 
সুধিবৃন্দ, 
জাতির পিতার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রেখে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। যেখানে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে আছে, ‘‘সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'' 
বঙ্গবন্ধু এই অনন্য সংবিধানের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করেন। এজন্য তিনি একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি তিনি একটা ধ্বংসস্ত্তপ থেকে দেশকে গড়ে তোলেন। 
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট গণতন্ত্রবিরোধীরা জাতির পিতাকে হত্যা করে। হত্যা করা হয় আমার পরিবারের সকল সদস্যকে। এর মধ্য দিয়ে হত্যাকারী এবং তাদের দোসররা দেশের গণতন্ত্র, বিচার বিভাগ সবই ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। জনতার শক্তির কাছে এই অপশক্তিকে হার মানতে হয়েছে। 
১৫ আগস্টের পর মুক্তিযোদ্ধা নামধারী সামরিক শাসক অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে।  ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার জন্য তারা জনগণের পবিত্র দলিল সংবিধানকে কাটাছেঁড়া করে। তারা জনগণের দুর্বলতাকে পুঁজি করে রাজনীতি করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে জনগণকে দূরে রেখেছে। বিচার বিভাগকেও কলুষিত করেছে। 

অনেক দেরিতে হলেও আমাদের স্বাধীন বিচার বিভাগ সামরিক শাসকদের এসব অপকর্ম অবৈধ ঘোষণা করেছেন এবং সংবিধান থেকে এসব অবৈধ সংযোজন বাতিল করেছেন। সে জন্য বিচার বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই। 

সম্মানিত বিচারকবৃন্দ, 

আমরা আইনের শাসনে বিশ্বাস করি। সেজন্য ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনালে না করে প্রচলিত আদালতেই করা হয়েছে। তখন অনেকেই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমার ছোট বোন শেখ রেহানা এবং আমি দেশের আর দশটা বিচারপ্রার্থীর মতোই পিতার হত্যার বিচার প্রচলিত আদালতে চেয়েছি। হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে। দেশ কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। 
সামরিক-স্বৈরশাসকরা অসাংবিধানিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করে বার বার দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। আর আওয়ামী লীগ বারবারই দেশের সকল শ্রেণী-পেশার জনগণের সমর্থন নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করে গণতন্ত্র পুনরুদ্বার করেছে। এখন আমরা সংবিধান সংশোধনের কাজে হাত দিয়েছি। আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে সুশাসন নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। 

বিবেক জাগ্রত থাকলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "There is a higher court than courts of justice and this is the court of conscience. It supersedes all other courts." 
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে ২০১০ সালে ২১১ জনকে সহকারী জজ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। শীঘ্রই আরো ১০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। 
বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হচ্ছে। বিচারকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আজকের বিনোদন কেন্দ্র ও হাই-রাইজ রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং নির্মাণ কাজও এর অংশ। আমরা সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গনে আরো অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা করছি। 

এতদিন বিচারকবৃন্দের নিজস্ব কোন বিনোদন কেন্দ্র ছিল না। বিনোদন কেন্দ্রটি নির্মিত হলে তাঁদের বিনোদন ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য একটি নতুন পরিমন্ডল তৈরী হবে। বিদেশ থেকে আগত বিচারপতিবৃন্দের বাংলাদেশে অবস্থানকালে উপযুক্ত আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। এতে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। আশা করি, এ নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হবে। 

দেশের ৬৪টি জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৪টি জেলায় আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। 
বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আমরা আমাদের বিগত সরকারের মেয়াদেও অনেক কাজ করেছি। আমরা সুপ্রীম কোর্টের এনেক্স ভবন নির্মাণ করেছি। পুরনো ভবন মেরামত ও ওভার ব্রিজ নির্মাণ করেছি। 

সুধিবৃন্দ, 
বিচার প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের কজলিস্ট ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। এতে বিচারপ্রার্থীরা মামলার শুনানীর তারিখ এবং পূর্ণ রায় ও অর্ডার সহজে জানতে পারছে। সুপ্রীম কোর্টের মামলা ব্যবস্থাপনাও ডিজিটাইজড করা হচ্ছে। এর ফলে বিচারপ্রার্থীরা মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে তাঁর মামলার অবস্থা ঘরে বসে জানতে পারবে। 

সুপ্রীম কোর্ট লাইব্রেরীকে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। পাশাপাশি অটোমেশনও করা হচ্ছে। 
জেলা পর্যায়ের ২০০টি আদালতেও ডিজিটাইজড ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি আদালতের কার্যক্রমই ডিজিটাইজড করা হবে। তখন বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি বহুলাংশে হ্রাস পাবে। কাজের গতি বাড়বে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।  
দেশের নতুন-পুরোনো সব আইনই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। আইনের ভয় দেখানোর পথ বন্ধ হয়েছে। 

আমরা রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে চাই। এ জন্য আমরা তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাকে উৎসাহিত করছি। এর বহুমুখী ব্যবহারও নিশ্চিত করছি। জনগণকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার লক্ষ্যে কাজ করছি। তখন দুর্নীতি করে কেউ পার পাবে না। জামিনের মিথ্যা সার্টিফিকেট দেখিয়ে আসামীকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। প্রত্যেক পেশাতেই দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা বাড়বে। 
সম্মানিত বিচারকবৃন্দ, 

নাগরিকদের জন্য বিশেষ করে সাধারণ আয়ভোগী, নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়বিচার জরুরী। আদালতই তাদের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল। সাধারণ মানুষের এই শেষ ভরসাস্থলটি অটুট রাখার জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি। 
সব ধরনের ভয়-ভীতি, রাগ-অনুরাগ এবং আবেগ পরিহার করে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বিচারকার্য পরিচালনা করুন। দেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইনই আপনাদের পাথেয়। 

বিখ্যাত দার্শনিক পেস্নটো বলেছেন, "Justice means minding one's own business and not meddling with other men's concerns." প্রত্যেক বিচারকেরই দায়িত্ব এ মহত্বকে ধরে রাখা। 
আমরা জানি, Justice delayed; justice denied। সুপ্রীম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতে প্রায় ২০ লাখ মামলা বিচারাধীন আছে। এ মামলাগুলোর সাথে দেশের লাখ লাখ সাধারণ মানুষের ভাগ্য জড়িত। তাদের অস্তিত্ব জড়িত। অনেকের বাঁচা-মরার প্রশ্ন। তারা আদালতে আসেন, আর যান। কিন্তু বহু আরাধ্য বিচারটা পান না। শুধু নিঃস্বই হন। 
সব ধরনের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে। বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে যেন না কাঁদে তা নিশ্চিত করতে হবে। ধনী-গরীব সবাই যেন সুবিচার পায়। ফৌজদারী ও অন্যান্য আদালতের তিন মাস, ছয় মাস, এক বছর পুরোনো মামলার পৃথক পৃথক তালিকা করা প্রয়োজন। একইভাবে দেওয়ানী আদালতের এক, দুই, তিন বছর পুরোনো মামলার তালিকা করা উচিৎ। তারপর সংশিস্নষ্ট সকলের সঙ্গে সমন্বয় করে আগে জরুরী ও পুরোনো মামলাগুলো নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। তাহলে জনগনের ভোগান্তি কমবে। উচ্চ আদালতেও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে ন্যায়বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়বে। জনগণ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। তখন নতুন মামলার সংখ্যা কমে আসবে।  
সুধিবৃন্দ, 
আমরা সরকারি কর্মচারীদের জন্যও আবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণ করছি। রাজউক এবং গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ মহানগরীতে ৯৮ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। রাজধানীর যানজট নিরসনে বিমানবন্দর থেকে শুরু করে কুড়িল, বনানী, মহাখালী, তেজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, গোলাপবাগ হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। মানিক মিয়া এভিনিউ এবং পলাশী থেকে দুটো লিংকও মূল সেতুর সঙ্গে যুক্ত হবে। এছাড়া গুলিস্থান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার এবং মিরপুর-বনানী ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলছে। গুলিস্থানের গোলাপশাহ মাজার থেকে বাবুবাজার এবং মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজও হাতে নেয়া হবে। 

আমরা সমাজের সকল ক্ষেত্রে অন্যায়-অবিচার দূর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের অবহেলিত অঞ্চলগুলোতে বেশি বেশি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। কোনো অঞ্চল বা উপজেলার জনগণ যাতে বৈষম্যের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করছি। উত্তরাঞ্চলে এখন আর মঙ্গা নাই। 

গ্রামের চেহারা দ্রুত পাল্টাচ্ছে। সর্বশেষ খানা জরিপ অনুযায়ী দারিদ্রে্যর হার ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ৬৬০ ডলার থেকে ৭৮০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের পাশাপাশি আমরা জনগণের পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা চাহিদা পূরণ করছি। 

কৃষি উৎপাদন বাড়ছে। কৃষক শুধু ধান, পাট নয় অন্যান্য ফসল উৎপাদনেও আগ্রহী হচ্ছে। আমরা কৃষকদেরকে ভর্তুকি মূল্যে সার, বীজ, সেচ দিচ্ছি। ১২ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করছি। চলতি আউশ মৌসুমে ৫১টি জেলার প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ কৃষককে ৪০ কেজি করে বিভিন্ন সার বিনামূল্যে দিচ্ছি। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি আবার চালু করেছি। 
আমরা কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালগুলোতে সেবার মান বেড়েছে। প্রায় সব রোগের চিকিৎসাই এখন জেলা পর্যায়ে হচ্ছে। 

আমরা একটি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ করেছি। নারী শিক্ষা প্রসারে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা-বৃত্তি চালুর পরিকল্পনা করছি। 
নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। দেশের এই অর্ধেক জনশক্তিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কর্মে সম্পৃক্ত করতে চাই। তাহলেই দেশের কাঙিত উন্নয়ন সম্ভব হবে।   
আমরা দেশের নির্বাহী ও বিচার বিভাগসহ সর্বস্তরে গতিশীলতা আনতে চাই। একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহি মূলক কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যেখানে সকল নাগরিক তাঁদের মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। নিজেরা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করতে পারবে। 
২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে মহান মুক্তিযুদ্ধের সুফল বাংলার প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। 
আমাদের এ মহান লক্ষ্য অর্জনে আমি সর্বস্তরের বিচারকগণের সার্বিক সহায়তা কামনা করি।  দেশের দরিদ্র, নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে পেশী ও অবৈধ অর্থশক্তির রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে। আইনের সুষ্ঠু, সুন্দর ও সাবলীল ব্যাখ্যার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করতে হবে। আসুন, জাতীয় স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করি। সবাইকে আবারো ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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